
72216 - �য ব�ি�র অনাদায়কৃত ফরজ নামাজ ও ফরজ �রাযার সংখ�া মেন �নই, তার করণীয় িক?

��

�� : যিদ �কান মুসিলেমর অনাদায়কৃত সালাত ও িসয়ােমর সংখ�া মেন না থােক, তেব িতিন িকভােব নামাজ ও �রাযার কাযা

করেবন?

ি�য় উ�র

অনাদায়কৃত সালােতর ��ে� িতনিট অব�া হেত পাের :

�থম অব�া :

ঘুম বা ভুেল যাওয়ার মত শিরয়ত অনুেমািদত ওজেরর কারেণ সালাত ছুেট যাওয়া। এ অব�ায় তার উপরছুেট যাওয়া নামাযকাযা

করা ওয়ািজব। এর দলীল হে� নবী সা�া�া� আলাইিহওয়াসা�ামএর বাণী:“�যব�ি� সালাত আদায় করেত ভুেল �গেছ অথবা সালাত

না পেড় ঘুিমেয় িছল,এরকাফফারা হে�- �স যখনই তা মেন করেব তখনই সালাত আদায় কের িনেব।”[হািদসিট ইমাম বুখারী

(৫৭২)ও মুসিলম (৬৮৪) বণ�না কেরেছন। হািদসিটর ভাষা ইমাম মুসিলেমর]

মায�েলা �য ধারাবািহকতায় তার উপর ওয়ািজবিছল �স ধারাবািহকতায় িতিন কাযা করেবন। �থম নামাযিট �থেম আদায় করেবন।

এর দলীল জািবর ইবেন আবদু�াহ (রাঃ)এর হািদস-“উমর ইবনুল খা�াব (রািদয়া�া�আন�) খ�েকর যুে�র িদন সূয�াে�র পর এেস

�ুরাইশ কািফরেদর গািল িদেত িদেত বলেলন:“ইয়া রাসূলু�াহ, আিম আসেরর সালাত আদায় করেত করেত সূয� �তা ডুেবই

যাি�ল!”নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বলেলন:“আ�াহর শপথ,আিমেতাএখেনা আসেরর সালাত আদায় করেত

পািরিন।”তারপরআমরা উেঠ বু�হান নামক উপত�কায়েগলাম।�সখােন িতিনসালােতর জন� ওজুকরেলন। আমরাও সালােতর জন� ওজু

করলাম।িতিন যখনআসেরর সালাত পড়ােলনতখন সূয� ডুেবেগেছ।আসেরর পর িতিন মাগিরেবর সালাত পড়ােলন।”[হািদসিট বণ�না

কেরেছন ইমাম বুখারী (৫৭১)ও মুসিলম (৬৩১)]

ি�তীয় অব�া:

এমন ওজেরর কারেণসালাত ছুেট যাওয়ােয সময় ব�ি�রেকান �ঁশ থােক না।�যমন-অ�ান হওয়া। এ ধরেনর পিরি�িতর িশকার

ব�ি�েক সালােতর িবধান �থেক অব�াহিত �দয়া হয়। তাই তােক উ� সালােতরকাযা করেত হয় না।

গেবষণা ও ফেতায়া িবষয়ক �ায়ী কিমিটর আেলমগণেক �কান এক ব�ি� কতৃ�ক �� করা হেয়িছল: আিম সড়ক দুঘ�টনার িশকার

হেয়িছলাম। এর ফেল িতনমাসহাসপাতােলর িবছানায় �েয় িছলাম। এসমেয় আমার �ঁশ িছল না। এ পুেরা সমেয় আিম �কান সালাত

আদায় কিরিন।আিম িক এ সালাত�েলা কাযা করা �থেক অব�াহিত পাব? নািক আমােক এ সালাত�েলা কাযা করেত হেব?
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তাঁরা উ�ের বেলন:“উে�িখত সমেয়র সালাত কাযা করা �থেক আপিন অব�াহিত পােবন। কারণ তখন �তা আপনার �কান �ঁশ িছল

না।”[উ�ৃিত সমা�]

তাঁেদরেক আেরা �� করা হেয়িছল: যিদ �কউ এক মাস অ�ান অব�ায় থােক এবং এ পুেরা সময়টােতেকান সালাত আদায় না

কের,তেব ইিনছুেট যাওয়া সালাত িক প�িতেত আদায় করেবন?

তাঁরা উ�ের বেলন: “এ সমেয় �য সালাতসমূহ বাদ িগেয়েছ তা কাযা করেত হেব না। কারণ উে�িখত অব�ায় িতিন িবকার��

ব�ি�র �কুেমর মেধ� পেড়ন।িবকার�� ব�ি�র উপর �থেক �তা (শরিয় িবধান আেরােপর) কলম উিঠেয় �নয়া হেয়েছ।”[উ�ৃিত

সমা�]

[গেবষণা ও ফেতায়া িবষয়ক �ায়ী কিমিটর ফেতায়াসম�(৬/২১)]

তৃতীয় অব�া:

ই�াকৃতভােব �কান ওজর ছাড়া সালাত ত�াগ করা,আর তা �কবল দুই ��ে�ই হেত পাের:

এক:

�স যিদ সালাতেক অ�ীকার কের, সালাতফরজহওয়ােক �মেন না �নয় তেব �স �লাক কােফর- এ ব�াপাের �কান ি�মত �নই। কারণ

�স ইসলােমর িভতের �নই। তােক আেগ ইসলােম �েবশ করেত হেব, এরপর ইসলােমরআরকান ও ওয়ািজবসমূহপালন করেত

হেব। আর কােফর থাকা অব�ায় �স �য সালাত�েলা ত�াগ কেরেছ �স�েলার কাযা আদায় করা তার উপর ওয়ািজব নয়।

দুই:

�স যিদ অবেহলা বা অলসতাবশত সালাত ত�াগ কের, তেব তার কাযা আদায় �� হেব না। কারণ �স যখন সালাত ত�াগ

কেরিছলতখন তার �কান �হণেযাগ� ওজর িছল না।আ�াহ �তা সুিনধ�ািরত ও সুিনিদ��সমেয় নামায আদায় করােক তার

উপরফরজকেরেছন।আ�া�  তা‘আলা বেলন :

“িন�য়ই িনধ�ািরত সমেয় সালাত আদায় করা মু’িমনেদর জন� অবশ� কত�ব�।”[সূরািনসা, ৪:১০৩]অথ�াৎ নামােযর সুিনিদ�� সময়

আেছ।আেরকিট দলীল হেলা রাসূল সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী:“�যব�ি� এমন �কান কাজ করেব যা আমােদর

শিরয়তভু� নয়- তেবতা�ত�াখ�াত।”[হািদসিট বণ�না কেরেছন ইমাম বুখারী (২৬৯৭)ও মুসিলম (১৭১৮)]

শাইখ আ�ুলআযীযইবেন বায (রািহমা��াহ) �ক �� করা হেয়িছল: আিম ২৪ বছর বয়েসর আেগ সালাত আদায় কিরিন।এখন আিম

�িত ফরজসালােতর সােথ আেরকবারফরজ সালাত আদায় কির। আমার জন� িক তা করা জােয়য? আিম িক এভােবই চািলেয় যাব

নািক আমার উপর অন� �কান করণীয় আেছ?
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িতিন বেলন:

“�য ব�ি� ই�াকৃতভােব সালাত ত�াগ কের,সিঠক মতানুসাের তার উপর �কান কাযা �নই। বরং তােক আ�াহর কােছ তওবা করেত

হেব।কারণ সালাত ইসলােমর একিট �কন বা ��।সালাতত�াগ করা ভয়াবহ অপরাধসমূেহর একিট।বরং ই�াকৃতভােব সালাতত�াগ

করা ‘বড় কুফর’-আেলমগেণর দুইিট মেতর মেধ� এ মতিট অিধক িব��। কারণ রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম

হেতসাব��হেয়েছ �য িতিন বেলেছন:“আমােদর ও তােদর (িবধম�ীেদর) মােঝ পাথ�ক� হেলা সালাত। তাই �য ব�ি� সালাত ত�াগ করল

�স কুফিরকরেলা।”[ইমাম আহমাদ ও সুনােনর সংকলকগণ সহীহ সনেদ বুরাইদাহ রািদয়া�া� আন� হেত হািদসিট বণ�নাকেরেছন]

এবং িতিন আেরা বেলেছন:“�কান ব�ি� এবং িশরকও কুফের পিতত হওয়ার মেধ� পাথ�ক� হেলা সালাত ত�াগ করা।”[হািদসিট ইমাম

মুসিলম তাঁর সহীহ �ে� জািবর ইবেন আ�ু�াহ রািদয়া�া� আন�মা �থেক বণ�নাকেরেছন। সংি�� অধ�ােয় এ ব�াপাের আরও অেনক

হািদস রেয়েছযােত এ ব�াপাের ইি�ত পাওয়া যায়]

ি�য় ভাই, এে�ে� আপনার উপর ওয়ািজব হেলা আ�াহরিনকট সিত�কার অেথ�তওবা করা।আর তা হেলা-(১)পূেব� যা গত হেয়েছ

তার জন�অনুত� হওয়া (২)সালাত ত�াগ এেকবাের �ছেড় �দয়াএবং (৩)এ মেম� দৃঢ় সংক� করা �য,এ কােজ আপিন আর কখনও

িফের যােবন না।আর আপনােক �িত সালােতর সােথ বা অন� সালােতর সােথ কাযা আদায় করেত হেব না। বরং আপনােক �ধু

তওবা করেত হেব।সকল �শংসা আ�াহ’র জন�। �য ব�ি� তওবা কের আ�াহ তার তওবা কবুল কেরন।আ�াহতা‘আলা

বেলেছন:“�হ মু’িমনগণ, �তামরা সবাই আ�াহর িনকট তওবা কেরা,যােত �তামরা সফলকাম হেত পার।”[২৮ আন-নূর:৩১]

আর নবী সা�া�া�‘আলাইিহওয়াসা�াম-বেলন:“পাপ �থেক তওবাকারী ঐ ব�ি�র ন�ায় যার মূলতঃই �কান পাপ �নই।”

তাই আপনােক সিত�কার অেথ� তওবা করেত হেব। িনেজর নফেসরসােথ িহসাব-িনকাশ করেত হেব।সিঠক সমেয় জামােতর সােথ

সালাত আদােয়র ব�াপাের সদা-সেচ� থাকেত হেব। আপনার �ারা যা যা হেয় �গেছ -�স ব�াপাের আ�াহর কােছ মাফ চাইেত হেব

এবং �বিশ �বিশ ভাল কাজ করেত হেব। আর আপনােক কল�ােণর সুসংবাদ জানাই, আ�াহতা‘আলা বেলেছন:“আর �য তওবা কের,

ঈমান আেন, সৎকম� কের এবং িহদােয়েতর পথ অবল�ন কের, িন�য়ই আিম তার �িত �মাশীল।”[সূরা �হা, ২০:৮২]

সূরা আল-ফুর�ান এ িশরক, হত�া, িজনা (ব�িভচার) উে�খ করার পর আ�াহ তাআলা বেলন:“আর �য তা করল �স পাপ করল।

িকয়ামােতর িদন তার শাি� ি��ণ কের �দয়া হেব এবং �স �সখােন অপমািনত অব�ায় িচরকাল অব�ান করেব। তেব ঐ ব�ি� ছাড়া

�য তওবা কেরেছ, ঈমান এেনেছ এবং ভাল কাজ কেরেছ; আ�াহ তােদর খারাপ কাজসমূহেক ভাল কােজ পিরবত�ন কের িদেবন।

আর িন�য়ই আ�াহ মহা �মাশীল, পরম দয়াময়।”[সূরা আল-ফুর�ান, আয়াত ২৫:৬৯-৭০]

আমরা আ�াহ’র কােছ�াথ�না করিছ িতিন �যন আমােদরেক ও আপনােক তাওিফক দান কেরন, িব�� তওবা নসীব কেরন ও সৎ

পেথঅিবচলরােখন।”[মাজমূফা� ওয়া শাইখ িবন বায(১০/৩২৯,৩৩০)]

ি�তীয়ত:
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�রাজা কাযা করার �সে�:

আপিন �য সময় নামায পড়েতন না �স সময় যিদ আপিন �রাজাও না �রেখ থােকন তাহেল �সসব িদেনর �রাজার কাযা আদায় করা

আপনার উপর ওয়ািজব নয়। কারণ নামায পিরত�াগকারী কােফর, অথ�াৎ মুসিলম িম�াত হেত বিহ�ারকারী বড় কুফের িল�।

�যমনিট ইিতপূেব� উে�খ করা হেয়েছ।আর �কান কােফর যিদ ইসলাম �হণ কের তাহেল কুফির অব�ায় �স �য ইবাদত�েলা ত�াগ

কেরেছ �স�েলার কাযা করা তার জন� বাধ�তামূলক নয়।

আর যিদ আপনার �রাজা না রাখাটা �য সময় নামায পড়া �� কেরেছন �স সমেয়হেয় থােক তেব এে�ে� স�াব� �ধু দুেটা অব�া

হেত পাের:

এক:

আপিন রাত হেতেরাজারিনয়�ত কেরনিন।বরং �রাযা না রাখারসংক� িছল। এে�ে� আপনার এ �রাজারকাযা আদায় �� হেব না।

কারণ আপিন �কান �হণেযাগ� ওজরছাড়া শিরয়ত িনধ�ািরত িনিদ�� সমেয়র মেধ� করণীয় ইবাদত ত�াগ কেরেছন।

দুই:

আপিন �রাজা �� করার পর তা �ভে� �ফেলেছন।এে�ে� আপনার উপর কাযাআদায় করা ওয়ািজব। নবী সা�া�া� আলাইিহ

ওয়াসা�ামযখন রমজান মােস িদেনর �বলায় �যৗনিমলনকারী ব�ি�েক কাফফারা আদায় করার আেদশ িদেলনতখন বলেলন:“আপিন

�স িদেনর পিরবেত� একিদন �রাযা পালন ক�ন।”[এ হািদসিট বণ�না কেরেছন আবু-দাউদ (২৩৯৩), ইবেন মাজাহ (১৬৭১) এবং

আলবানী “ইরওয়াউল গালীল” (৯৪০)এ হািদসিটেক সহীহ িহেসেব উে�খ কেরেছন]

একবার শাইখ ইবেন উছাইমীন রািহমা��াহেক রমজান মােস িদেনর �বলায়েকান ওজরছাড়া �রাযা ভ� করা স�েক� �� করা

হেয়িছল।

উ�ের িতিন বেলন:

“রমজান মােস িদেনর �বলা �কান ওজর ছাড়া �রাযা ভ� করা কবীরা �নাহ। এর �ারা �স ব�ি� ফািস�হেয় যােব।তার উপর

আবশ�কীয় হে�- আ�াহর কােছ তওবা কের �নয়া, �যিদেনর �রাযা ভ� কেরিছল �সইিদেনর �রাযার কাযা আদায় করা অথ�াৎেস

যিদেরাযারাখার পর িদেনর মাঝখােন �কােনা ওজর ছাড়া �রাযা ভ� কের থােক �সিদেনর �রাযার কাযা আদায় করেত হেব। �যেহতু

�স �রাযা �� কেরিছলএবংেরাযা রাখার ব�াপাের অ�ীকারব� িছল এবং তা ফরজএই িব�ােস তােত �েবশ কেরেছ। তাই তার উপর

এর কাযাআদায় করা বাধ�তামূলক মা�েতরন�ায়।

আর যিদ �কান ওজর ছাড়া ই�াকৃতভােব �� �থেকইেরাযা না রােখ তেব অ�গণ� মতানুসাের তােক এ �রাযার কাযা আদায় করেত

হেব না। কারণ �স এর �ারা �কান উপকার পােব না।�যেহতু এ আমল তার প� �থেক কবুল করা হেব না। এে�ে� মূলনীিতিট
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হেলা- সকল ইবাদত যা িনিদ�� সমেয়র মেধ� িনধ�ািরত, তা �কান ওজর ছাড়া �সই িনিদ�� সময় �থেক িবলে� পালন করা হেল, তা

তার �থেক কবুল করা হেব না। এর দলীল নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বাণী: “�য ব�ি� এমন �কান কাজ করল যা

আমােদর শিরয়েতর অ�ভু�� নয়, তেব তা �ত�াখ�াত।” �কননাএিট আ�াহর িনধ�ািরত সীমােরখা ল�ন করার মেধ� পেড়। আ�াহর

িনধ�ািরত সীমােরখা ল�ন করা জুলম (অিবচার)। আর জািলম ব�ি�র কাছ �থেক �সই জুলম কবুল করাহেব না।আ�াহ তা‘আলা

বেলন:“আর যারা আ�াহ িনধ�ািরত সীমােরখা ল�ন কের তারা হেলা জািলম।”[সূরা বা�ারাহ, ২:২২৯]

আর এিট এজন� �য, �স ব�ি� যিদ এই ইবাদত িনধ�ািরত সময় হবার পূেব�ই পালনকরেতা তেব তা তার কাছ �থেক কবুল করা হত

না। একইভােবেস যিদ তা সময় �শষ হেয় যাওয়ার পের পালন কের তেব তাও তার কাছ �থেক কবুল করা হেব না। তেব যিদ �স

ওজর�� হয় �সটা িভ� কথা।” সমা�। [মাজমূ‘ফা� ওয়া আশ-শাইখ ইবেন ‘উছাইমীন (১৯/�� নং ৪৫)]

আর তার উপর ওয়ািজব হেলা সকল পাপ কাজ �থেক আ�াহর কােছসিত�কার তওবা করা(উপের উে�িখত িবন বােযর ফা� ওয়ায়

তওবার িতনিট শত�সহ)ওয়ািজব কাজসমূহ সময়মত পালন অব�াহত রাখা,খারাপ কাজ ত�াগ করা, �বিশ �বিশ নফল ও �নকট� লাভ

হয় এমন কাজ করা।

আর আ�াহই সবেচেয় �বিশ জােনন।
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